লিয়াকত আলী খান 
[bookmark: _GoBack]"লিয়াকত আলী" এখানে পুনর্নির্দেশ করে। অন্যান্য ব্যবহারের জন্য, লিয়াকত আলী (বিশৃঙ্খলা) দেখুন। লিয়াকত আলী খান لِیاقت علی خان পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী অফিসে 15 আগস্ট 1947 - 16 অক্টোবর 1951 রাজা জর্জ ষষ্ঠ এর আগে রাজ্য ঘোষিত উত্তরসূরী খাজা নাজিমুদ্দিন 1 ম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অফিসে 15 আগস্ট 1947 - 16 অক্টোবর 1951 এর আগে অফিস প্রতিষ্ঠিত উত্তরসূরী খাজা নাজিমুদ্দিন 1 ম বিদেশমন্ত্রী অফিসে 15 আগস্ট 1947 - 27 ডিসেম্বর 1949 সহকারী এম ইকরামুল্লাহ (পররাষ্ট্র সচিব) এর আগে অফিস প্রতিষ্ঠিত উত্তরসূরী জাফরুল্লাহ খান কাশ্মীর ও সীমান্ত বিষয়ক মন্ত্রী মো অফিসে 15 আগস্ট 1947 - 16 অক্টোবর 1951 এর আগে অফিস প্রতিষ্ঠিত উত্তরসূরী মাহমুদ হুসেন ভারতের অর্থমন্ত্রী ড অফিসে 29 অক্টোবর 1946 - 14 আগস্ট 1947 রাষ্ট্রপতি তালিকা লুই মাউন্টব্যাটেন (1947) আর্চিবাল্ড ওয়েভেল (1946-47) উপরাষ্ট্রপতি জওহরলাল নেহরু এর আগে পোস্ট তৈরি হয়েছে উত্তরসূরী স্যার আর কে শানমুখাম চট্টি মুসলিম লীগের সভাপতি (পাকিস্তান) এর আগে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ উত্তরসূরী খাজা নাজিমুদ্দিন ব্যক্তিগত বিবরণ জন্ম 1895 অক্টোবর উত্তর পরদেশ ব্রিটিশ ভারত (এখন ভারতের উত্তর প্রদেশে) মারা গেছে 16 অক্টোবর 1951 (বয়স 55-55) রাওয়ালপিন্ডি, পাঞ্জাব, পাকিস্তান মৃত্যুর কারণ গুলির ক্ষত বিশ্রামের জায়গা মাজার-ই-কায়েদ করাচিতে নাগরিকত্ব ব্রিটিশ ভারত (1895–47)  পাকিস্তান (1947–51) রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ (1921-1947) মুসলিম লীগ (পাকিস্তান) (1947-1951) স্বামী / স্ত্রী রা'আন লিয়াকত আলী খান (মি। 1945) মাতৃশিক্ষায়তন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (পলিসিতে বিএসসি) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (আইনশাস্ত্রে এলএলবি) পেশা আইনজীবী, রাষ্ট্রনায়ক নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান (নাভবজাদি লিয়াকত আল খান শোনো (সাহায্য·তথ্য), উর্দু: لِیاقت علی خان; 1895 সালের অক্টোবর - 16 অক্টোবর 1951), যা ব্যাপকভাবে পরিচিত কায়েদ-ই-মিল্লাত (জাতির নেতা) এবং শহীদ-ই-মিল্লাত (উর্দু: شہِیدِ مِلّتজাতির শহীদ) ছিলেন একজন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, আইনজীবি, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা পিতা। তিনি পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন; তিনি ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫১ সালে হত্যার আগ পর্যন্ত প্রথম বিদেশ, প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত অঞ্চলের মন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিপরিষদের পোর্টফোলিও রেখেছিলেন। দেশ বিভাগের আগে খান তার গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ১৮৫৯ সালের অক্টোবরে ব্রিটিশ ভারতের উত্তর পরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। লিয়াকত আলী খান ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তারপরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] সুশিক্ষিত, তিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, যিনি ভারতে সংসদীয়তার প্রচার করেছিলেন। কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক প্রথম আমন্ত্রিত হওয়ার পরে, তিনি প্রভাবশালী আলী মুর্তজা জাফারি সৈয়দের নেতৃত্বে মুসলিম লীগকে বেছে নিয়েছিলেন, যিনি ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি অবিচার ও অনাচার নির্মূলের পক্ষে ছিলেন। তিনি ১৯৪ in সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রথম অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে তার ভূমিকা নিয়েছিলেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] আলী খান জিন্নাহকে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রচারে সহায়তা করেছিলেন। আলি খানের শংসাপত্রগুলি তাকে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিল, আলি খানের পররাষ্ট্রনীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্যের পক্ষে ছিল, যদিও তার বৈদেশিক নীতি নিরপেক্ষ আন্দোলনের অংশ হতে দৃ determined়প্রতিজ্ঞ ছিল। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার মুখোমুখি হয়ে, তার সরকার সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী এবং কমিউনিস্টদের একটি প্রয়াত অভ্যুত্থানের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। তবুও, জিন্নাহর মৃত্যুর পরে তার প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি প্রবর্তনের জন্য তিনি দায়বদ্ধ ছিলেন। ১৯৫১ সালে রাওয়ালপিন্ডির একটি রাজনৈতিক সমাবেশে আলী খানকে ভাড়াটে খুনি সাদ আকবর হত্যা করেছিলেন। বিষয়বস্তু 1 জীবনের প্রথমার্ধ 1.1 পারিবারিক পটভূমি এবং শিক্ষা 2 ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা 2.1 ইউনাইটেড প্রদেশ আইন 2.2 মুসলিম লীগের সাথে জোটবদ্ধ 3 পাকিস্তান আন্দোলন 4 পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (1947-51) 4.1 আলী খান প্রশাসন: ইমিগ্রেশন এবং শুমারি 4.2 অর্থনৈতিক ও শিক্ষানীতি 4.3 সাংবিধানিক সংযুক্তি 4.4 ভারতের সাথে যুদ্ধ 4.5 সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 4.6 নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম 4.7 1951 সামরিক কেলেঙ্কারী 5 হত্যাকান্ড 6 প্রথম মন্ত্রিপরিষদ এবং নিয়োগ 7 উত্তরাধিকার 8 উপাধি 9 সমালোচনা 10 বৈদেশিক নীতির মূল্যায়ন 11 জনপ্রিয় সংস্কৃতি 12 আরো দেখুন 13 তথ্যসূত্র 14 আরও পড়া 15 বাহ্যিক লিঙ্কগুলি জীবনের প্রথমার্ধ পারিবারিক পটভূমি এবং শিক্ষা মুহাম্মদ লিয়াকত আলী খান ব্রিটিশ ভারতের উত্তর পার্দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। "বিনয়ী, স্নেহশীল এবং সামাজিকভাবে জনপ্রিয়" হয়েও এবং একজন দানবীর পরিবার থেকে জনসমাজ জন্য পরিচিত, তার জীবনী লেখক মুহাম্মদ রেজা কাজিমি উল্লেখ করেছেন যে তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায় এবং যা বেশিরভাগ হ্যাজিওগ্রাফিক লেখার টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো থেকে একসাথে করা উচিত । পরিবার দাবি করেছিল যে পারস্যের বংশোদ্ভূত পার্সের সাসানীদ রাজা ন্যায়বিচারক নওশেরওয়ানে ফিরে গিয়েছিলেন, যদিও এটি সম্ভবত কিংবদন্তির চেয়ে বেশি কিছু নয় এবং তারা তাঁর দাদা নবাব আহমদ আলী খাঁর সময়ে কর্ণালে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তারা উর্দু ভাষা গ্রহণ করেছিল এবং লিয়াকত এভাবেই স্থানীয় উর্দু স্পিকার ছিল। তাঁর পরিবারের মতে নবাব আহমদ আলি খান যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাকে এ জাতীয় পদবি দিয়ে স্বীকৃতি দেয় রুকুন-আল-দৌলা, শমসের জাং এবং নবাব বাহাদুরযা তারা বলে যে পরবর্তীতে তার ছেলেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। এই পদবিগুলির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কারণ ১৮ 185 est সালের ভারতীয় বিদ্রোহের ফলে কর্নালের পারিবারিক সম্পদ হ্রাস পেয়েছিল, এরপরে কর্ণাল নিজেই একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসাবে বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর পরিবারে ভারতীয় মুসলিম চিন্তাবিদ এবং দার্শনিক সৈয়দ আহমদ খানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁর পিতা তরুণ লিয়াকত আলী খানকে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত করার জন্য আগ্রহী ছিলেন; তাই তার পরিবার আলী খানকে বিখ্যাত আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে (এএমইউ) পাঠিয়েছিল, যেখানে তিনি আইন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করেছেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯১৩ সালে আলী খান মোহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজে (বর্তমানে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়) পড়াশোনা করেন, ১৯১18 সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং এলএলবিতে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯১৮ সালে তার চাচাতো ভাই জাহাঙ্গিরা বেগমের সাথেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে পরে এই জুটি আলাদা হয়ে যায়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯১৯ সালে পিতার মৃত্যুর পরে, আলি খান, ব্রিটিশ সরকার অনুদান এবং বৃত্তি প্রদানের সাথে ইংলন্ডে চলে যান, উচ্চশিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সেটর কলেজে যোগ দেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯২২ সালে আলী খান কলেজ অনুষদ কর্তৃক আইন ও বিচার বিভাগের স্নাতকোত্তর ভূষিত হন, যিনি তাকে ব্রোঞ্জ মেডেলিয়ানও দিয়েছিলেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] অক্সফোর্ডে স্নাতক শিক্ষার্থী থাকাকালীন আলী খান ছাত্র ইউনিয়নগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং মজলিস সোসাইটির অনারারি ট্রেজারার নির্বাচিত হন the বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রচারের জন্য ভারতীয় মুসলিম শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ছাত্র ইউনিয়ন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯২২ সালে লন্ডনের অভ্যন্তরীণ মন্দিরে তাকে বারে ডাকা হয়েছিল কিন্তু কখনও অনুশীলন করেনি। ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ব্রিটিশ ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ভারতীয় মুসলমানদের উপর যে অবিচার ও দুর্ব্যবহার দেখাচ্ছিল, তাকে নির্মূল করার জন্য তিনি আলী রাজনীতির রাজনীতিতে প্রবেশ করে ১৯৩৩ সালে স্বদেশ ভারতে ফিরে আসেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] তাঁর রাজনৈতিক দর্শন বিভক্ত ভারতকে দৃ strongly়ভাবে জোর দিয়েছিল, প্রথমে ধীরে ধীরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। কংগ্রেস নেতৃত্ব আলী খানের কাছে দলের অংশ হওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু জওহরলাল নেহেরুর সাথে বৈঠকে অংশ নেওয়ার পরে, আলি খানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] তাই কংগ্রেস পার্টিকে তার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করে আলী খান প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং এর পরিবর্তে ১৯৩৩ সালে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন, অন্য আইনজীবী মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে। শীঘ্রই জিন্নাহ ১৯৪৪ সালের মে মাসে লাহোরে একটি বার্ষিক অধিবেশন সভা আহ্বান করেন, যেখানে লীগের লক্ষ্য, সীমানা, দলীয় কর্মসূচি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং লীগের পুনর্জাগরণ প্রাথমিক পার্টির এজেন্ডা ছিল এবং লাহোরের ককাসে সাবধানতার সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। এই বৈঠকে খান এই সম্মেলনে অংশ নেওয়া এবং পার্টির জন্য নতুন লক্ষ্যের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ইউনাইটেড প্রদেশ আইন আলী খান ১৯ Mu২ সালের নির্বাচনে মুজাফফরনগরের পল্লী মুসলিম আসন থেকে অস্থায়ী আইনসভা পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আলি খান ১৯ career26 সালে আইন পরিষদের ইউনাইটেড প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করে সংসদীয় জীবন শুরু করেছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি সর্বসম্মতভাবে ইউপি আইন পরিষদের উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] এই সময়ে, আলী খান মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীতে সমর্থন জোরদার করেছিলেন, প্রায়শই সংযুক্ত প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বারা যে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ উত্থাপন করেছিল তা উত্থাপন করে। আলি খান শিক্ষাবিদ স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিম ছাত্র সম্প্রদায়কে একটি ছাত্র ইউনিয়নে সংগঠিত করার জন্য এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অস্থায়ী অধিকারের পক্ষে ছিলেন। মুসলমানদের অধিকারের পক্ষে তাঁর দৃ strong় সমর্থন তাকে জাতীয় খ্যাতিতে নিয়ে এসেছিল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকেও তিনি যে সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চ স্তরের পদক্ষেপে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তা থেকে উল্লেখযোগ্য সম্মান অর্জন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার পরে আলী খান ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ইউপি আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন; তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং আইনসভা বিষয়ক প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন, যেখানে তাঁর সুপারিশগুলি অন্যান্য সদস্যরাও লক্ষ করেছিলেন would[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] সংসদীয় জীবনে আলি খান তার "খ্যাতিমান ও মূল বক্তা" হিসাবে খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যেও কখনও তাঁর নীতির সাথে আপস করেন না। আলী খান বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিরসনে তার প্রভাব ও ভাল অফিস ব্যবহার করেছিলেন। মুসলিম লীগের সাথে জোটবদ্ধ আলী খান মুসলিম লীগের প্রভাবশালী সদস্যদের একজন হয়ে উঠেছিলেন এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে অংশ নেওয়া মুসলিম লীগের প্রতিনিধি দলের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এর আগে ব্রিটিশ সরকার গঠন করেছিল সাইমন কমিশন ব্রিটিশ সরকারকে সাংবিধানিক ও আঞ্চলিক সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য। কমিশন, তার চেয়ারম্যান স্যার জন সিমনের নেতৃত্বে সাত জন ব্রিটিশ সংসদ সদস্যের সাথে সমঝোতা করেছে, কংগ্রেস পার্টি এবং মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে সংক্ষিপ্তভাবে বৈঠক করেছে। কমিশন ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলিকে পরিচালনা করার জন্য রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা চালু করেছিল, তবে এই সংশোধনী কঠোর সমালোচকদের সাথে দেখা হয়েছিল এবং ভারতীয় জনগণের আহ্বান জানিয়েছিল। মতিলাল নেহেরু ব্রিটিশ অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তাঁর নেহেরু রিপোর্ট উপস্থাপন করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে আলী খান ও জিন্নাহ নেহেরু রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৩০ সালে, আলী খান এবং জিন্নাহ প্রথম রাউন্ড টেবিল সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন, তবে এটি বিপর্যয়ের মধ্যে এসে শেষ হয়, জিন্নাহকে ব্রিটিশ ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেনে যাত্রা শুরু করে। ১৯৩৩ সালে, আলী খান দ্বিতীয়বারের জন্য বেগম রায়ানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন যিনি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও একাডেমিক ছিলেন যিনি পাকিস্তান আন্দোলনের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। আলি খান হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের theক্যের বিরুদ্ধে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং সে জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে এএমইউতে প্রভিশনাল মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে দেওয়া তাঁর দলের রাষ্ট্রপতি ভাষণে আলী খান এই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে মুসলমানদের "নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ততা [c] ছিল এবং এটি চালিয়ে যাওয়ার (প্রতিটি) অধিকার ছিল"। এই সম্মেলনে লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেছিলেন যে: কিন্তু, দ্রুত সাম্প্রদায়িকতার দিনগুলিতে, এই দেশে (ব্রিটিশ ভারত) গণনা করা হয়েছে .., এবং আমরা দীর্ঘকাল ধরে সংঘবদ্ধ হিন্দু-মুসলিম ভারতকে সেই সমস্ত সমৃদ্ধ ও মূল্যবান heritageতিহ্যকে অবিচলিত রাখতে এবং বজায় রাখতে উদ্বিগ্ন হয়ে পর্যবেক্ষণ করব যা দুটি মহান সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসেছিল। আমাদের. আমরা সকলেই আমাদের সাধারণ মাতৃভূমির দুর্দান্ত গন্তব্যকে বিশ্বাস করি যা সাধারণ সম্পদ কিন্তু অমূল্য অর্জন করতে শীঘ্রই, তিনি এবং তাঁর নতুন স্ত্রী ইংল্যান্ড চলে গেলেন, কিন্তু মুসলিম লীগের সাথে তাঁর যোগাযোগ বন্ধ করেননি। আলী খান প্রস্থান করার সাথে সাথে মুসলিম লীগের সংসদীয় শাখা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, অনেক মুসলিম সদস্য ১৯৩০ সালে আলী খান এবং কংগ্রেস পার্টিতে মূলত আয়োজিত ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের ডেপুটেশনে আলি খান রাজনৈতিক দলগুলিকে সংগঠিত করার বিষয়ে নিবিড় অধ্যয়ন করেছিলেন এবং শীঘ্রই জিন্নাহর সাথে তাঁর দেশে ফিরে আসবেন। ১৯৩০ সালে জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রী র‌্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এবং তাঁর ভাইসরয় লর্ড ইরভিনকে লন্ডনে একটি গোল টেবিল সম্মেলন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। জিন্নাহ যা আশা করেছিলেন তা সত্ত্বেও, সম্মেলনটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ছিল, জিন্নাহকে জাতীয় রাজনীতি থেকে অবসর নিতে এবং স্থায়ীভাবে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসতে এবং প্রিভি কাউন্সিলের সামনে আইন অনুশীলন করতে বাধ্য করে।[পৃষ্ঠা প্রয়োজন] এই সময়ে, লিয়াকত আলী খান এবং তাঁর স্ত্রী জিন্নাহর সাথে যোগ দেন, সাথে আলী খান অর্থনৈতিক আইন অনুশীলন করেন এবং তাঁর স্ত্রী স্থানীয় কলেজের অর্থনীতি অনুষদে যোগদান করেন। আলী খান ও তাঁর স্ত্রী বেশিরভাগ সময়ই জিন্নাহকে ব্রিটিশ ভারতে ফিরে আসতে প্ররোচিত করে বিক্ষিপ্ত মুসলিম লীগ জনগণকে এক পুরো শক্তিতে একীকরণের জন্য ব্যয় করেছিলেন। এদিকে, চৌদরি রহমত আলী শব্দটি তৈরি করেছিলেন পাকস্তান তাঁর বিখ্যাত পত্রিকায় এখন বা কখনই নয়; আমরা কি বেঁচে থাকব না চিরদিনের জন্য মারা যাব?.[পৃষ্ঠা প্রয়োজন] পাকিস্তান আন্দোলন মূল নিবন্ধগুলি: পাকিস্তান আন্দোলন, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং পাকিস্তান রেজোলিউশন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতে ফিরে এসে মুসলিম লীগকে পুনর্গঠন শুরু করেন। ১৯৩36 সালে, লীগের বার্ষিক অধিবেশন বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) এ মিলিত হয়েছিল। ১৯৩36 সালের ১২ এপ্রিল খোলা অধিবেশনে জিন্নাহ খানকে সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ১৯৪৪ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অবধি তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪০ সালে খানকে মুসলিম লীগের সংসদীয় দলের উপ-নেতা করা হয়। তাঁর ভারী রাজনৈতিক কাজের কারণে জিন্নাহ বিধানসভার কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারেননি। খানই তাঁর জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে, খান মুসলিম লীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক, তাদের দলের উপ-নেতা, মুসলিম লীগের অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালকও ছিলেন। ভোর.[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] লিকাট আলী খান (দ্বিতীয় বাম, প্রথম সারির) এবং স্ত্রী শীলা আইরিন প্যান্ট (ডানদিকে, প্রথম সারিতে), 1948 সালে আম্বের নবাবের সাথে বৈঠক করেছেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান রেজোলিউশন গৃহীত হয়েছিল। একই বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে বারেইলি আসন থেকে খান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালের ১২ এপ্রিল মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) লীগের আঠারোতম অধিবেশনটি যখন মিলিত হয়েছিল, তখন জিন্নাহ দলের সদস্যদের বলেছিলেন যে চূড়ান্ত লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জন করা। এই অধিবেশনে, খান পাকিস্তান রেজুলেশনের লক্ষ্যগুলি এবং মুসলিম লীগের লক্ষ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি প্রস্তাব স্থানান্তরিত করেন। রেজুলেশনটি দ্বিতীয়বার গৃহীত হয়েছিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] ১৯৪–-–– সালে ভারতে গণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং খান ইউনাইটেড প্রদেশের মীরাট আসন থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তিনি লীগের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ডের চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগ ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৮ seats% আসন লাভ করেছিল। তিনি জিন্নাহকে স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে মন্ত্রিসভা মিশনের সদস্য এবং কংগ্রেসের নেতাদের সাথে আলোচনায় সহায়তা করেছিলেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও সংখ্যালঘু সদস্যদের সমন্বয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। নেতারা। সরকার যখন মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রতিনিধিত্বের জন্য পাঁচজন মনোনীত প্রার্থী প্রেরণ করতে বলেছিল, তখন খানকে মন্ত্রিসভায় লীগের দলটির নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছিল। তাকে ফিনান্সের পোর্টফোলিও দেওয়া হয়েছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] লিগের মনোনীত অন্য চারজন ব্যক্তি হলেন- ইব্রাহিম ইসমাইল চুন্ড্রিগার, গাজানফার আলী খান, আবদুর রব নিশতার, এবং জোগেন্দ্র নাথ মন্ডল। এই সময়ে, ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উভয়ই পাকিস্তানের ধারণা গ্রহণ করেছিল এবং তাই ১৯৪। সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী (1947-51) আলী খান প্রশাসন: ইমিগ্রেশন এবং শুমারি লিয়াকত আলী খান রাষ্ট্রপতি ট্রুমানের সাথে দেখা করছেন স্বাধীনতার পরে, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা পিতৃগণ খানকে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। কায়েদ আজম মুহাম্মদ আলী জানাহ লিয়াকত আলী খানের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেছেন।[আরও ভাল উত্স প্রয়োজন] দুটি বিশ্ব পরাশক্তি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিস্তীর্ণ প্রতিযোগিতার প্রাথমিক শুরুতে এই দেশটির জন্ম হয়েছিল। দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে খান চ্যালেঞ্জ এবং বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। খান ও মুসলিম লীগ পশ্চিম-পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিক এবং পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্টদের সাথে দ্বৈত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছিল। মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের সমাজতান্ত্রিকদের সাথে প্রতিযোগিতা করা কঠিন বলে মনে করেছিল এবং মার্কসবাদী নেতা ফয়েজ আহমদ ফয়েজের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিকদের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন হারিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভিত্তি গণ-বিক্ষোভ মিছিল শেষে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা নির্মূল করা হয়েছিল। অভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে, খান সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী চ্যালেঞ্জ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শের মুখোমুখি হয়ে দেখেন যে দেশ আরও অশান্তিতে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সোভিয়েত ব্লকের সমস্যাগুলি আরও বেড়ে যায়, তার গোপনীয় উদ্দেশ্যগুলির কারণে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে। খান একটি নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি কল্পনা করেছিলেন, এবং দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও বেশি ঝোঁকায় পরিণত হয়েছিল এবং এর ফলে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট ব্লকের দিকে খানের নীতি প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর সরকার ভারতের সাথে কাশ্মীর নিয়ে বিরোধসহ গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল, খানকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কাছে যেতে বাধ্য করেছিলেন। লড়াই শেষ করার জন্য একটি সমঝোতা হয়েছে, নেহেরুও এই বিষয়টিটিকে জাতিসংঘে উল্লেখ করেছিলেন। আবদুল রশিদকে দেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি আবদুর রহিমকে সংবিধানসভা সভাপতির পদে নিয়োগের জন্য আলী খান জিন্নাহর কাছে সুপারিশ প্রেরণ করেছিলেন, তারা দু'জনই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা পিতা ছিলেন। খান প্রাথমিকতম কিছু সংস্কার মুসলিম লীগকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য করেছিলেন এবং তিনি মুসলিম লীগকে পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় কর্তৃত্ব হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং প্রস্তুত করেছিলেন। অর্থনৈতিক ও শিক্ষানীতি মূল নিবন্ধ: পাকিস্তানের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রী আলী খান এমআইটির সভাপতি ও অনুষদের সাথে বৈঠক করছেন। প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের অপরিহার্য বৈদেশিক নীতিকে সহায়তার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল উন্নয়নের ভিশন বহন করার অভিপ্রায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আলী খান যখন দেশে শিক্ষামূলক অবকাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৯৪ 1947 সালে জিন্নাহ পদার্থবিদ রাফি মুহাম্মদ চৌধুরীকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানানোর সাথে সাথে লিয়াকত আলী খান রসায়নবিদ সালিমুজ্জামান সিদ্দিকীকে নাগরিকত্ব প্রদান করে এবং ১৯৫০ সালে তাঁকে প্রথম সরকারি বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেন। একই সময়ে, তিনি পদার্থবিদ ও গণিতবিদ রাজিউদ্দিনকেও ডেকেছিলেন। সিদ্দিকী, তাকে দেশে শিক্ষামূলক গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিকল্পনা করতে এবং একটি ভারতবিরোধী কর্মসূচি বিকাশ করতে বলেছিলেন। খান জিয়াউদ্দিন আহমেদকে জাতীয় শিক্ষানীতি খসড়া করতে বলেছিলেন, যা ১৯৪ 1947 সালের নভেম্বরে তাঁর অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং খানের সরকার কর্তৃক দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রোড ম্যাপ দ্রুত গৃহীত হয়েছিল। খানের সরকার সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়। তাঁর সরকারের অধীনে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল তবে তিনি পাকিস্তানের ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য এটি অপরিহার্য বলে বিশ্বাস করে মুসলিম বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের ভারত থেকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছিলেন। ১৯৪ 1947 সালে, খান এবং তার অর্থমন্ত্রী মলিক গোলাম দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিনিয়োগ এবং পুঁজিবাদের ভিত্তিতে রাখার মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে বেসরকারী খাত এবং কনসোর্টিয়াম শিল্পের নির্দেশে প্রাথমিক পরিকল্পনামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অফিসে থাকাকালীন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু হয়েছিল, তবে শীঘ্রই অস্তিত্বহীন ও অপর্যাপ্ত কর্মীদের কারণে আংশিকভাবে ভেঙে পড়ে। খানের অর্থনৈতিক নীতিগুলি শীঘ্রই দেশটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার উপর নির্ভরশীল ছিল। একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক নীতি পরিকল্পনা করার পরেও, খানের অর্থনৈতিক নীতিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কর্মসূচির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল, অন্যদিকে নেহেরু সমাজতন্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করেছিলেন এবং নিরপেক্ষ আন্দোলনের একটি অংশে পরিণত হয়েছিল। তাঁর প্রধানমন্ত্রীর সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল 1949 সালের নভেম্বরে একটি জাতীয় ব্যাংক স্থাপন এবং করাচিতে একটি কাগজ মুদ্রা কল স্থাপন। তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ জওহরলাল নেহেরুর মতো নয়, খানের অধীনে পাকিস্তানের অর্থনীতি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তবে একটি মুক্ত মুক্ত বাজার অর্থনীতিও ছিল সাংবিধানিক সংযুক্তি মূল নিবন্ধ: পাকিস্তান সংবিধানের সংযুক্তি অফিসের শুরুর দিনগুলিতে খান প্রথমে দেশ পরিচালনার জন্য ১৯৩৩ সালে ভারত সরকার আইন গৃহীত করেছিলেন, যদিও তাঁর সংসদ সদস্য এবং আইনসভার সদস্যরা প্রশাসনের বিভিন্ন নথিতে কাজ চালিয়ে যান। অবশেষে ১৯৪৯ সালে জিন্নাহর মৃত্যুর পরে প্রধানমন্ত্রী খান গণপরিষদে ইস্রা .ল-ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তার উদ্দেশ্যকে তীব্র করে তোলেন, উদ্দেশ্য সংক্রান্ত রেজোলিউশন - সংবিধানসভায় ভবিষ্যতের গঠনতন্ত্রের উপস্থাপনা। বাড়িটি 1948 সালের 12 মার্চ পাস হয়েছিল, তবে এটির বিরুদ্ধে আইনজীবি আইনমন্ত্রী জোগেন্দ্র নাথ মন্ডলের সমালোচনা হয়েছিল।[পৃষ্ঠা প্রয়োজন] অন্যদিকে এমপি আয়াজ আমির তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন, অন্যদিকে লিকাত আলী খান এই বিলকে পাকিস্তানের সাংবিধানিক ইতিহাসের "ম্যাগনা কার্টা" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। খান এটিকে "এই দেশের জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ, পরের গুরুত্বের সাথে কেবল স্বাধীনতার অর্জন" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বিধায়কদের একটি দলও বেসিক নীতিগত কমিটির প্রথম প্রতিবেদন তৈরি করে এবং দ্বিতীয় প্রতিবেদনের কাজ শুরু করে। ভারতের সাথে যুদ্ধ মূল নিবন্ধ: ১৯৪।-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পার্টিশন কাউন্সিলের বৈঠকে লিয়াকত আলী খান কাশ্মীর ও হায়দরাবাদ রাজ্য সম্পর্কিত বল্লভভাই প্যাটেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। হায়দরাবাদ থেকে পাকিস্তান তার দাবি ত্যাগের পরিবর্তে প্যাটেল কাশ্মীরকে পাকিস্তানকে প্রস্তাব করেছিলেন। আলি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, হায়দরাবাদকে অগ্রাহ্য করে অগ্রাহ্য করে, উভয়ের মধ্যে এই দূরত্ব যে কোনও অবস্থাতেই হায়দরাবাদের পাকিস্তানে যোগ দেওয়া রোধ করবে ignoring পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ শওকত হায়াত খান এই বোকামির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন; হায়দরাবাদ যাই হোক ভারতে চলে গেল; এবং দুই দেশ কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। নতুন সরকার নিয়োগের পরপরই পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সাথে যুদ্ধে প্রবেশ করেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ কমান্ডার জেনারেল স্যার ফ্রাঙ্ক ওয়াল্টার ম্যাসওয়ার্সি ভারতীয় সেনা ইউনিটগুলিতে আক্রমণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। জেনারেল ডগলাস গ্রেসি যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান কমান্ডার নিযুক্ত হন, তখন লিয়াকত আলী খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর স্বতন্ত্র ইউনিটকে এই সংঘর্ষে হস্তক্ষেপের নির্দেশ দেন। কাশ্মীর ইস্যুতে, খান ও জিন্নাহর নীতি "ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ" এবং "সোভিয়েত সম্প্রসারণ" এর বিরুদ্ধে "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সাথে পাকিস্তানের জোট" প্রতিফলিত করেছিল। তবে historতিহাসিকরা প্রকাশ করেছেন যে কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে জিন্নাহর সাথে মতভেদ ও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কাশ্মীরকে স্বাধীন করার জন্য জিন্নাহর কৌশল ছিল সামরিক শক্তি ব্যবহার করা। সুতরাং, জিন্নাহর কৌশল ছিল "একটি পাথর দিয়ে দু'টি পাখি মেরে ফেলা", যিনি কাশ্মীরকে নিয়ন্ত্রণ করে ভারতকে ক্ষয় করা, এবং বিদেশী এবং সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে একটি ঘরোয়া সমাধান সন্ধান করা। খানের ব্যক্তিগত হিসাব এবং মতামত সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী একটি "কঠোর কূটনৈতিক" এবং "কম সামরিক অবস্থান" পছন্দ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তার প্রতিপক্ষের সাথে সংলাপ চেয়েছিলেন এবং জাতিসংঘের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাশ্মীরের বিরোধ শান্তিপূর্ণ সমাধানে সমাধানে সম্মত হন। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি নিরপেক্ষ ও নিরপেক্ষ মতামত অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক অবস্থানটি পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী এবং সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্টদের দ্বারা বৈরিতার মুখোমুখি হয়েছিল, বিশেষত মধ্য-উচ্চ স্তরের কমান্ড যিনি পরে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বাধীন একটি অভিযুক্ত অভ্যুত্থানকে স্পনসর করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বিভাগে হতে পারে পুনর্লিখন উইকিপিডিয়ায় মানসম্পন্ন মান মেনে চলতে, কারণ এটি নিম্ন ইংরেজীতে লেখা এবং ভাল প্রবাহিত হয় না। তুমি সাহায্য করতে পার। আলাপ পৃষ্ঠায় পরামর্শ থাকতে পারে। (এপ্রিল 2014) মূল নিবন্ধগুলি: পাকিস্তান – সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্ক, চীন – পাকিস্তান সম্পর্ক, পাকিস্তান-পোল্যান্ড সম্পর্ক এবং নিরপেক্ষ আন্দোলন ১৯৪৯ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতা জোসেফ স্টালিন আলী খানকে দেশ সফরের জন্য একটি আমন্ত্রণ প্রেরণ করেছিলেন, তারপরে তারা সোভিয়েত পদক্ষেপের কথা জানার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আমন্ত্রণ অনুসরণ করেন। ১৯৫০ সালের মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য রাজি হওয়ার পরে খান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সফর করেছিলেন এবং পশ্চিমাদের সাথে নিবিড় সম্পর্কের দিকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির পথ নির্ধারণ করেছিলেন, যদিও এটি সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আমন্ত্রণ প্রেরণ করেছিল। খান প্রথমে দেশ সফর করবেন। এই সফর দু'দেশের মধ্যে দৃ strong় সম্পর্ককে আরও দৃ .় করেছে এবং তাদের আরও ঘনিষ্ঠ করেছে।অনেক সূত্র ধরেই, খানের তৈরি নীতিগুলি নিরপেক্ষ দেশগুলির আন্দোলনের দিকে মনোনিবেশ করেছিল, এবং ১৯৫০ সালে তার মার্কিন ভ্রমণে খান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি নিরপেক্ষতা ছিল। অর্থনীতির পরিকল্পনায় সমস্যায় সদ্য জন্মগ্রহণকারী একটি জাতি হওয়ায় খান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এর পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম করার জন্য অর্থনৈতিক ও নৈতিক সমর্থন চেয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনন্দের সাথে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং বছর জুড়ে তার সহায়তা চালিয়ে যায়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানকে সমর্থন করার জন্য খানকে দুটি যুদ্ধ বিভাগ পাঠাতে বলার পরে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। খান বিভাগগুলি প্রেরণ করতে চেয়েছিলেন, তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে কাশ্মীর এবং পশতুনীকরণ ইস্যুতে আশ্বাস চেয়েছিলেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিতে অস্বীকার করেছিল। খান বিভাগগুলি না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এটি একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত যে পাকিস্তান নিরপেক্ষ আন্দোলনের দিকে কাজ করছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে নিরপেক্ষ রাখার নীতি নিয়ে কাজ শুরু করেছিল এবং অন্যদিকে ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় স্থিতিশীলতা আনার মূল প্রস্তর হিসাবে রয়ে গেছে। ১৯৫১ সালের জুন এবং জুলাইয়ের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও অবনতি হয়, নেহেরুর আমেরিকা সফরে এসে কাশ্মীর থেকে তার সেনা প্রত্যাহারের জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতিমালা চালানোর খানের অনুমোদন, অন্য যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে আমেরিকানরা চিন্তিত ছিল। সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানের সাথে এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকে খান প্রসিদ্ধভাবে বলেছিলেন: "আমি এই বিপদাশঙ্কা ও ভ্রমণে অসুস্থ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আসুন আমরা এটিকে লড়াই করি!"! আবাদান সঙ্কটের পরে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার তেল ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তর করতে ইরানকে প্ররোচিত করার জন্য খানকে চাপ দিতে শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমর্থন বন্ধ করার এবং ভারতের সাথে কাশ্মীরের গোপন চুক্তি বাতিল করার হুমকি দিয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত অভ্রা ওয়ারেনের এই কথা শোনার পরে, খানের মেজাজ অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ছিল এবং তিনি খবরে বলেছিলেন: "পাকিস্তান আমেরিকান সমর্থন ছাড়াই কাশ্মীরের অর্ধেক অংশ গ্রহণ করেছে এবং অন্য অর্ধেককেও নিতে পারবে"। খান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের সামরিক ঘাঁটি খালি করারও দাবি করেছিলেন। ঘোষিত নথিতে খানের বক্তব্য এবং আক্রমণাত্মক মেজাজ রাষ্ট্রপতি ট্রুমানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য এবং মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে "বোমাশেল" ছিল। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রপতি ট্রুমান খানকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে নজর রাখার জন্য একটি সামরিক ঘাঁটি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যা খান দ্বিধায় পড়েছিলেন এবং পরে তা করতে অস্বীকার করেছিলেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে একবার তাকে দেশের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু করার জন্য প্ররোচিত করেছিল। সব। নথিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫২ সালে পশতুন ঘাতকদের নিয়োগ দিয়েছিল, আফগান পাশতুনদের ১৯৫২ সালে পশতুনিস্তানের একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] পাকিস্তান অপেক্ষা করার সামর্থ্য রাখে না। তাকে অবশ্যই তার বন্ধুদের নিয়ে যেতে হবে যেখানে সেগুলি পেয়েছে ...! — লিয়াকত আলী খান সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনকে ফোন করছেন। খাঁ সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, পোল্যান্ড এবং ইরানের সাথে তার প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদেদহের অধীনে আরও কঠোর সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন। খান স্ট্যালিন এবং পোলিশ কমিউনিস্ট নেতা ওয়াডিসিয়াও গোমুকাকে এই দেশটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। তবে, খুনকে হত্যা এবং স্টালিন মারা যাওয়ার পরে এই সফরগুলি কখনও ঘটেনি। 1948 সালে, পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এক মাস পরে একটি চুক্তি ঘোষণা করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার কারণে খান হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, তাই, কেরিয়ার বিদেশের পরিষেবা কর্মকর্তা জামশেদ মার্কারকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন, কয়েক মাস পরে, একজন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত তার বিশাল কর্মচারী নিয়ে পাকিস্তানে পৌঁছেছিলেন এবং সামরিক সংস্থার সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে, আলী খান তার রাষ্ট্রদূত প্রেরণের মাধ্যমে চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং পাকিস্তানকে চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রথম মুসলিম দেশ হিসাবে গড়ে তোলেন, যা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে আরও হতাশ করেছিল। ইরানে থাকাকালীন লিয়াকত আলী খান সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলেছেন এবং মস্কো তত্ক্ষণাত তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের আমন্ত্রণ জানান। নিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম ১৯৪ 1947 সালের যুদ্ধ এবং বেলুচিস্তানের সংঘাতের পরে, আলি খানের দেশ পরিচালনার দক্ষতাটিকে সন্দেহের মধ্যে ফেলেছিল এবং দেশে সক্রিয় কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা বড় ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। ১৯৪–-৪৪ সময়কালে, আলী খান-জিন্নাহ সম্পর্ক বিতর্কিত ছিল এবং জ্যেষ্ঠ সামরিক নেতৃত্ব এবং জিন্নাহ নিজেই খানের সরকারের সমালোচনা হয়েছিলেন। তার শেষ মাসগুলিতে, জিন্নাহ বিশ্বাস করেছিলেন যে তাঁর প্রধানমন্ত্রী খান একটি দুর্বল প্রধানমন্ত্রী ছিলেন - অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী — এবং তাঁর মৃত্যুর সময়ে জিন্নাহর প্রতি তাঁর অনুগত এবং দৃষ্টি ছিল না। স্থানীয় অনুষ্ঠানে আমেরিকান জনসাধারণকে সম্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী আলী খান। একটি নতুন মন্ত্রিসভাও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 1948 সালে জিন্নাহর মৃত্যুর ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। আলি খান ১৯৪৯ এর শেষদিকে এবং ১৯৫০ এর গোড়ার দিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং পর্যবেক্ষকরা আশঙ্কা করেছিলেন যে ভারত ও পাকিস্তান তাদের স্বাধীনতার প্রথম তিন বছরে দ্বিতীয় যুদ্ধে লিপ্ত হতে চলেছে। এই সময়ে, আলী খান ১৯৫০ সালে লিয়াকত-নেহেরু চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। এই চুক্তিটি ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি এবং টানটান হ্রাস করার এবং সীমান্তের উভয় পক্ষের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। ।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেননি, পরিবর্তে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি রাষ্ট্রপতি খাজা নাজিমুদ্দিনকে নিয়োগ করেছিলেন। জিন্নাহ মারা গেলে তিনি তিনটি প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন: গভর্নর জেনারেল; মুসলিম লীগের সভাপতি; এবং গণপরিষদ যেটির সভাপতি এবং আইনজীবি উপদেষ্টা উভয়েরই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যদিও আলী খান একজন বিধায়ক ও আইনজীবি ছিলেন, তবে তাঁর কাছে জিন্নাহর রাজনৈতিক মাপের ঘাটতি ছিল না। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সাথে পার্থক্য ও সমস্যাগুলিও সমান হয়েছিল এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একটি স্থানীয় এবং স্থানীয় বিভাগ ভারতের সাথে আলি খানের কূটনৈতিক পদ্ধতির প্রতি সম্পূর্ণ বৈরী ছিল। চিফ অফ জেনারেল স্টাফ মেজর-জেনারেল আকবর খান প্রযোজিত এবং কমিউনিস্ট নেতা ফয়েজ আহমদ ফয়েজের নেতৃত্বে রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্রে উচ্চ পর্যায়ের বিরোধীতার অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। আরেকটি তফাত এলো যখন খান দেশকে সংসদীয় গণতন্ত্র ও ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হিসাবে গড়ে তোলার নীতিও জোরদার করেছিলেন। তার শাসনামলে, খান এই ঘোষণাটি তদারকি করেছিলেন অক্টোবরের উদ্দেশ্যসমূহ 1949 সালে এটি গণপরিষদ দ্বারা পাস হয়েছিল। দলিলটি একটি ইসলামী, গণতান্ত্রিক এবং ফেডারেল গঠনতন্ত্র এবং সরকার হিসাবে লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যগুলি উপলব্ধি করার পদ্ধতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান ছিল। তৃতীয় প্রধান পার্থক্যটি ছিল স্বয়ং মুসলিম লীগে, দলটির কোনও রাজনৈতিক ভিত্তি বা সমর্থন ছাড়াই দুর্বল রাজনৈতিক কাঠামো ছিল। এর কার্যক্রম উচ্চ গোষ্ঠীবাদ, জনসাধারণের সমস্যা সমাধানে কম প্রতিশ্রুতি, দুর্নীতি এবং সামাজিক ও অর্থনীতি কর্মসূচির পরিকল্পনার অপারগতা দ্বারা উদ্ভাসিত। পূর্ব পাকিস্তানে, আলি খানের রাজ্যের বাঙালি অংশের উন্নয়নের প্রতি মনোযোগের অভাব প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দলের জন্য একটি খারাপ সংঘাত নিয়ে এসেছিল, যেখানে এর আদর্শ অস্পষ্ট ছিল। রাজনৈতিক ভিত্তির দিক থেকে এটি দুর্বল ও সংকীর্ণ উভয়ই ছিল এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের পাশাপাশি পূর্ব-পাকিস্তানেও প্রতিযোগিতা করতে পারেনি যেখানে traditionalতিহ্যবাহী পরিবারগুলি প্রচুর রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে, মুসলিম লীগ সমাজতান্ত্রিকদের বিরুদ্ধে এবং পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। 1951 সামরিক কেলেঙ্কারী জেনারেল স্যার ডগলাস গ্রেসের সাথে আলি খানের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়, জেনারেল গ্রেসিকে সংঘাতের পরেই অবসর নেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেন। ১৯৫১ সালের জানুয়ারিতে আলি খান গ্রেসিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রথম নেটিভ কমান্ডার-ইন-চিফ হিসাবে নিয়োগের জন্য জেনারেল আইয়ুব খানকে নিয়োগের অনুমোদন দেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] এই সময়ে সমাজতান্ত্রিকরা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সমর্থন অর্জন করেছিল। প্রবীণ সামরিক নেতা এবং বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিকরা আলী খানের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। জড়িতদের মধ্যে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার প্রধান চিফ অফ জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল আকবর খান এবং মার্কসবাদী-সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ ফয়েজ আহমদ ফয়েজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সামরিক পুলিশ অনেককে সামরিক চাকরিতে গ্রেপ্তার করেছিল; এই অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করার জন্য ১৪ জনেরও বেশি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল। রাওয়ালপিন্ডি ষড়যন্ত্র, যেমনটি এটি পরিচিত হয়েছিল, পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম চেষ্টা করা অভ্যুত্থান ছিল। গ্রেপ্তারকৃত ষড়যন্ত্রকারীদের গোপনে বিচার করা হয়েছিল এবং তাদের দীর্ঘ জেল কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকান্ড ১৯৫১ সালের ১ October ই অক্টোবর, রাওয়ালপিন্ডির কোম্পানির বাগানে (কোম্পানির উদ্যান) এক লাখের সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় খানকে বুকে দুবার গুলি করা হয়েছিল। পুলিশ তত্ক্ষণাত অভিযুক্ত খুনীকে গুলি করে হত্যা করেছিল যাকে পরে পেশাদার ঘাতক সৈয়দ আকবর বলে পরিচয় দেওয়া হয়। খানকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে রক্ত ​​সরবরাহ করা হলেও তিনি আহত হয়ে মারা যান। সৈয়দ আকবর বাব্রাক পশতুন জাদরান উপজাতির একজন আফগান নাগরিক ছিলেন। লিয়াকত আলী খান হত্যার আগে তিনি পাকিস্তানি পুলিশের কাছে পরিচিত ছিলেন। হত্যার পেছনের সঠিক উদ্দেশ্যটি কখনই পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি এবং প্রচুর জল্পনা জল্পনা ঘিরে রয়েছে। ভারতের ভোপালে প্রকাশিত একটি উর্দু দৈনিক এই হত্যার পিছনে রাশিয়ার একটি হাত দেখেছে। তাঁর মৃত্যুর পরে, খানকে সম্মানজনক উপাধি দেওয়া হয়েছিল "শহীদ-ই-মিল্লাত"বা" জাতির শহীদ "। তাকে করাচির জিন্নাহর জন্য নির্মিত মাজার মাজার-ই-কায়েদে সমাধিস্থ করা হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] যেখানে তাকে হত্যা করা হয়েছিল সেই মিউনিসিপাল পার্কটির নাম রাখা হয়েছিল তার সম্মানে লিয়াকত বাঘ (বাঘ মানে বাগান)। এটি একই অবস্থান যেখানে 2007 সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করা হয়েছিল। প্রথম মন্ত্রিপরিষদ এবং নিয়োগ আলি খান মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রীর কার্যালয় অফিসার ধারক মেয়াদ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান 1947–1951 গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন 1947–1948 1948–1951 বিদেশ বিষয়ক স্যার জাফরুল্লাহ খান 1947–1954 ট্রেজারি, অর্থনৈতিক মালিক গোলাম 1947–1954 আইন, বিচার, শ্রম জোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল 1947–1951 অভ্যন্তরীণ খাজা শাহাবুদ্দিন 1948–1951 প্রতিরক্ষা ইস্কান্দার মির্জা 1947–1954 বিজ্ঞানের উপদেষ্টা ড সেলিমুজ্জামান সিদ্দিকী 1951–1959 শিক্ষা, স্বাস্থ্য ফজল ইলাহী চৌধুরী 1947–1956 অর্থ, পরিসংখ্যান স্যার ভিক্টর টার্নার 1947–1951 সংখ্যালঘু, মহিলা শিলা আইরিন প্যান্ট 1947–1951 যোগাযোগ আবদুর রব নিশতার 1947–1951 উত্তরাধিকার এল.এ. খানের পরিবার ও তাঁর সন্তানদের ofতিহাসিক ছবি, 1949 সার্কা। তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় 1,524 দিন অতিবাহিত করেছেন, যা আজ অবধি 63 বছর ধরে দাঁড়িয়েছে record তাঁর উত্তরাধিকার এমন এক ব্যক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিল যিনি "নতুন প্রতিষ্ঠিত দেশে গণতন্ত্রের জন্য শহীদ। পাকিস্তানের অনেকে তাকে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে দেখেন যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা রক্ষার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল। তার মৃত্যুর পরেও তার স্ত্রী প্রভাবশালী ছিলেন পাকিস্তানী বিদেশি সেবামূলক পরিসংখ্যান এবং ১৯s০ এর দশকে সিন্ধ প্রদেশের গভর্নরও ছিলেন।লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ড এখনও একটি অমীমাংসিত রহস্য হিসাবে রয়ে গেছে এবং ষড়যন্ত্রকারীটির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছিল। কায়েদ-ই-মিল্লাত (জাতির নেতা) এবং শহীদ-ই-মিল্লাত (জাতির শহীদ), তার সমর্থকদের দ্বারা। তাঁর হত্যাকাণ্ডটি পাকিস্তানের যে কোনও বেসামরিক নেতার প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ছিল এবং লিয়াকত আলী খান বেশিরভাগ পাকিস্তানিই তাকে খুব স্মরণ করেন। রচিত একটি সম্পাদকীয়তে দৈনিক জংমিডিয়া সংক্ষেপে বলেছিল যে "পাকিস্তানের দিগন্তে তাঁর নাম চিরকাল জ্বলে থাকবে"। পাকিস্তানে লিয়াকত আলী খানকে জিন্নাহর "ডান হাতের মানুষ" এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখা হয়, যদিও জিন্নাহ একবার বলেছিলেন। জিন্নাহর মৃত্যুর ফলে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল তা পূরণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পাকিস্তানের উদ্বিগ্ন বছরগুলিতে সমালোচনামূলক সমস্যাগুলি মোকাবেলায় এবং পাকিস্তানের একীকরণের জন্য ব্যবস্থাগুলি গঠনে সিদ্ধান্তক হিসাবে দেখা যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে, পাকিস্তান সরকার একটি স্মারক স্ট্যাম্প প্রকাশ করে এবং তার মুখ সারা দেশে ডাকটিকিটগুলিতে ছাপা হয়। লিয়াকত আলী খানের পূর্বের ব্যক্তিগত বাসস্থান তাঁর পূর্ব পুরুষদের সম্পত্তি থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরের জনসাথ তহসিল এ অবস্থিত এবং এখন উত্তরপ্রদেশ সরকার পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উন্মুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করছে। ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাঁর পরিবারের দৃ strong় সম্পর্ক ছিল। উপাধি তার নামানুসারে দেশের বৃহত্তম গ্রন্থাগার ও ওপেন-সোর্স লাইব্রেরি লিয়াকত জাতীয় গ্রন্থাগার। লিয়াকত মেডিকেল অ্যান্ড হেলথ সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, লিয়াকত আলী খানের স্মরণে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। লিয়াকত জাতীয় হাসপাতাল, লিয়াকত আলী খানের নামে সরকারি হাসপাতাল। লিয়াকত জাতীয় উদ্যান, সরকারী মালিকানাধীন বাগান যেখানে লিয়াকত আলী খানকে হত্যা করা হয়েছিল। লিয়াকত পুর, আদমশুমারিতে মনোনীত শহর-শহর লিয়াকত আলী খানের নামানুসারে। লিয়াকতপুর রেলওয়ে স্টেশন, লিয়াকতপুরের একটি রেলওয়ে স্টেশন লিয়াকত আলী খানের নাম অনুসারে। করাচির জনবহুল শহর লিয়াকতবাদ টাউনটির নাম লিয়াকত আলী খানের নামানুসারে। সমালোচনা লিয়াকত আলী খান সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর না করার জন্য সমালোচিত হয়েছিল, যেখানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। এটি মস্কোর তিরস্কার হিসাবে ধরা হয়েছিল, এবং ভারতকে সোভিয়েত সহায়তা সহ গভীর প্রতিকূল পরিণতির সন্ধান পেয়েছিল, একাত্তরের যুদ্ধের ফলে সর্বাধিক সুস্পষ্টভাবে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ ঘটে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] দ্য ডেইলি টাইমসশীর্ষস্থানীয় ইংরেজী ভাষার সংবাদপত্র লিয়াকত আলী খানকে ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রণের জন্য দায়বদ্ধ বলে উল্লেখ করে যে, "লিয়াকত আলী খানের কোনও নির্বাচনী এলাকা ছিল না, তাঁর জন্মস্থান ভারতে পিছিয়ে ছিল। নতুনভাবে নির্মিত পাকিস্তানের রাজ্যে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং এটি তাঁর জন্য বেদনাদায়ক বাস্তবতা ছিল "। অনুযায়ী ডেইলি টাইমস, লিয়াকত আলী খান এবং তার আইনী দল সংবিধান রচনা থেকে বিরত ছিল, কারণ ছিল সহজ। বাঙালি জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হত এবং লিয়াকত আলী খানকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বের করে দেওয়া হত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাঁকে ইসলামের নামে দেশ নিয়ন্ত্রণকারী ডানপন্থী রাজনৈতিক শক্তির প্রচারের জন্যও দায়বদ্ধ বলে মনে করে এবং প্রকৃত প্রকৃতি সত্ত্বেও ইসলামকে আরও রাজনীতি করে। বৈদেশিক নীতির মূল্যায়ন আবার কেউ কেউ যুক্তি দেখান যে খান শীত যুদ্ধে পাকিস্তানকে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তানের স্বাধীনতার তিন দিন পরে যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে জাতিগণের মধ্যে মতাদর্শের বিরোধে পাকিস্তান কোনও পক্ষ নেবে না। প্রাক্তন চাকুরীজীবি শহীদ এম আমিন যুক্তি দেখিয়েছেন যে সোভিয়েতরা নিজেরাই কোনও সফরের জন্য উপযুক্ত তারিখ স্থির করতে পারত না এবং এমনকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় লিয়াকত সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আমিন আরও উল্লেখ করেছেন যে "একটি দেশের আমন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পরিদর্শন করতে ব্যর্থতা খুব কমই দীর্ঘমেয়াদী উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। জনপ্রিয় সংস্কৃতি শুধু পাকিস্তানেই লিয়াকত আলী খানের সংগ্রামকে আলোকিত করার জন্য বহু ডকুমেন্টারি, মঞ্চ ও টেলিভিশন নাটক নির্মিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে, লিয়াকত আলী খানের চরিত্রটি ১৯৯৯ সালের ছবিতে পাকিস্তানের মঞ্চ অভিনেতা ইউসুফ "শাকিল" কমল চিত্রিত করেছিলেন জিন্নাহ. - https://us2.proxysite.com/process.php?d=CpRVteXtS1Zdz%2BO3al5APiWd4n4Qr7QpH2geyvnuyI8GvMb%2FfbBVl4jBH3zlq0h9%2FKAK%2FDM%3D&b=1
